
রাজনীিতর  শ্রিমক  :  আদর্শহীন
আনুগত্েযর নতুন নাম
েদেশর  রাজৈনিতক  পিরসর  এক  আশ্চর্য  রূপান্তেরর  মধ্য  িদেয়  যাচ্েছ।
গণতন্ত্েরর  চর্চা,  মত  প্রকােশর  অিধকার  ও  জনগেণর  অংশগ্রহণ  এখন
অেনকটাই  প্রতীকী।  এর  পিরবর্েত  সামেন  এেসেছ  এমন  একিট  বাস্তবতা,
েযখােন  রাজনীিতর  মূল  চািলকাশক্িত  হেয়  উেঠেছ  একিট  িবেশষ  শ্েরিণ
“রাজনীিতর  শ্রিমক”।  এরা  আদর্েশর  নয়,  আনুগত্েযর  িভত্িতেত
রাজনীিতেত  সক্িরয়;  এবং  তাঁেদর  রাজৈনিতক  ভূিমকা  অিধকাংশ  সমেয়ই
সীমাবদ্ধ  থােক  ক্ষমতার  পক্েষ  শ্রম  প্রদান  ও  প্রিতপক্ষ  দমেন
সক্িরয় অংশগ্রহেণ।

বাংলােদেশর  রাজনীিতেত  নতুন  েনতৃত্েবর  সংকট  এখন  গভীর  বাস্তবতা।
স্বাধীনতার পর েথেক এেদেশর রাজনীিতেত েবশ কেয়কিট প্রজন্ম েনতৃত্ব
িদেয়েছ। িকন্তু সাম্প্রিতক বছরগুেলােত এক ধরেনর স্থিবরতা লক্ষণীয়
েনতৃত্ব  কাঠােমা  পুেরােনা,  মুখ  একই,  কণ্ঠস্বরও  েচনা।  প্রশ্ন
উঠেছ: আজেকর তরুেণরা েকাথায়? ভিবষ্যেতর েনতৃত্ব েকাথা েথেক আসেব?

এক  সমেয়র  ছাত্র  রাজনীিত  িছল  স্বাধীনতার  সংগ্রাম,  গণতন্ত্র
প্রিতষ্ঠা,  ও  জনসেচতনতা  বৃদ্িধর  মূল  প্ল্যাটফর্ম।  আজ  তা  অেনক
ক্েষত্েরই  সিহংসতা,  চাঁদাবািজ  ও  দলীয়  আজ্ঞাবহতায়  পিরণত  হেয়েছ।
আদর্িশক  রাজনীিতর  জায়গায়  এেসেছ  ব্যক্িতেকন্দ্িরক  উপার্জেনর
িচন্তা।  ফেল  তরুণেদর  মধ্েয  রাজনীিতেক  ক্যািরয়ার  িহেসেব  েদখার
আগ্রহ  কেম  েগেছ।  েযসব  তরুণ  এখন  েনতৃত্ব  িদচ্েছন  তারাও  িবতর্েক
জিড়েয় পড়েছন।

েশখ  হািসনা  দীর্ঘ  সময়  ধের  শাসন  ব্যবস্থায়  থাকার  ফেল  মাঠপর্যােয়
এক  ধরেনর  ‘দলিভত্িতক  শ্রম  বাজার”  গেড়  উেঠেছ।  এখােন  রাজনীিতকরা
আদর্িশক বক্তব্য েদন না; বরং েনতা কী বলেছন, তা অন্ধভােব অনুসরণ
করাই েযন একমাত্র কাজ। েশাডাউন, িমিছল, েপাস্টার লাগােনা, এমনিক
সামািজক  েযাগােযাগমাধ্যেম  প্রচার  চালােনা  পর্যন্ত  সবই  এখন
একপ্রকার  েপশা,  যার  িবিনমেয়  পাওয়া  যায়  পদ,  সুেযাগ  বা  সরাসির
আর্িথক সুিবধা।

এই  ধরেনর  রাজনীিত  শ্রিমকেদর  কােছ  রাজনীিত  হেলা  েলনেদেনর  মাধ্যম
আদর্শ নয়, বরং সুিবধার সূত্র।
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িবেরাধী  রাজনীিতর  শ্রিমক  সংকট।  ওইসময়,  িবেরাধী  দল  িবেশষ  কের
িবএনিপ  ও  বাম  ধারার  দলগুেলা  রাজপেথ  সক্িরয়  শ্রিমক-কর্মী  হািরেয়
েফেল। েকাটা িবেরাধী আন্েদালেন েকষ হািসনা সরকােরর পতেনর পের েসই
সংকট  কািটেয়  ওেঠ  িবএনিপ।  এখন  িবএনিপেত  রাজনীিতর  শ্রিমেক  জয়
জয়কার। এখােন আদর্েশ িবশ্বাসী িকছু মানুষ এখনও আেছন, তেব তাঁেদর
সক্িরয়তা তুলনামূলকভােব কম।

এ বাস্তবতায় েদখা যায়, শ্রিমক-েকন্দ্িরক রাজনীিত শুধু ক্ষমতাসীন
পক্েষই নয়, িবেরাধীতায়ও এক ধরেনর শূন্যতা সৃষ্িট কের।

বাংলােদেশ  ছাত্ররাজনীিত  একসময়  িছল  িচন্তার  মঞ্চ,  েনতৃত্ব  গড়ার
প্ল্যাটফর্ম।  আজ  তা  েবিশরভাগ  ক্েষত্েরই  রূপ  িনেয়েছ  সংঘবদ্ধ
েপশাগত  কর্মকাণ্েড।  িবশ্বিবদ্যালেয়র  হলগুেলােত  ছাত্র  সংগঠেনর
নােম  চেল  টর্চার  েসল,  চাঁদাবািজ,  িনয়ন্ত্রেণর  লড়াই।  ছাত্ররা
িশক্ষার্থী নয়, বরং েনতা ও উপেরর মহেলর ‘িবশ্বাসভাজন কর্মী’ হেয়
ওেঠ  এবং  েসটাই  তােদর  “রাজৈনিতক  েযাগ্যতা”।  তােদর  মধ্েয  অেনেক
বছেরর পর বছর ছাত্রত্ব বজায় েরেখ রাজনীিত কের চেলন একটা ‘ক্যাডার
সংস্কৃিত’র প্রিতিনিধত্ব কেরন।

সামািজক েযাগােযাগমাধ্যেম রাজনীিতর এক নতুন মঞ্চ ৈতির হয়। েযখােন
রাজৈনিতক  শ্রিমকরা  েফসবুক  েপাস্ট,  ইউিটউব  লাইভ,  বা  িভিডও
কনেটন্েটর মাধ্যেম ‘েনতার পক্েষ’ কথা বেলন, িবেরাধী মতেক আক্রমণ
কেরন। তাঁেদর অেনেকই এই কােজর িবিনমেয় আর্িথক উপার্জন বা সুেযাগ
সুিবধা পান।

এিট একধরেনর “িডিজটাল দালািল”, যা মূলত রাজনীিতেক বুদ্িধবৃত্িতক
আেলাচনা  েথেক  সিরেয়  এেন  ব্যক্িতেকন্দ্িরক  প্রচারণার  যন্ত্ের
পিরণত হেয় ওেঠ। এখনও এই চর্চা চলমান।

রাজনীিতর  এই  শ্রিমকতন্ত্র  েকবল  দলীয়  গণ্িডেত  সীমাবদ্ধ  থােকিন।
প্রশাসেনর  িবিভন্ন  স্তেরও  এর  প্রিতফলন  েদখা  যায়।  িনেয়াগ,  বদিল,
উন্নয়ন প্রকল্প, এমনিক পুিলেশর মামলােতও দলীয় পিরচয় িনর্ধারণ কের
েদয়  েক  ‘অপরাধী’  আর  েক  ‘িভকিটম’।  রাষ্ট্েরর  িনরেপক্ষতা
প্রশ্নিবদ্ধ হেয় পেড়।

বাংলােদেশর  রাজনীিতেত  এই  সংস্কৃিত  যিদ  চলেতই  থােক,  তেব  রাজনীিত
েকবলই  ক্ষমতা  রক্ষার  উপকরেণ  পিরণত  হেব।  গণতন্ত্র  থাকেব  শুধু
েভােটর িদনিটেত, আর বািকটা সময় থাকেব িনর্িদষ্ট দেলর মুখপাত্রেদর
হােত যাঁরা আদর্শ নয়, িনর্েদশ পালন করেতই উৎসাহী।



েসই  দায়  দলগুেলার  েযমন,  েতমিন  সমাজ  ও  নাগিরকেদরও।  এখনই  সময়
প্রশ্ন  েতালার,  জবাব  চাওয়ার,  এবং  নতুন  এক  রাজনীিত  কল্পনার।
েযখােন মানুষ হেব রাজৈনিতক শক্িতর েকন্দ্র্র, আর রাজনীিত হেব মত,
িবেবক ও মূল্যেবােধর জায়গা শ্রম িবক্িরর নয়।

দলগুেলার  অভ্যন্তরীণ  কাঠােমােত  গণতন্ত্েরর  অভাব  েযমন  নতুন
েনতৃত্ব  েঠিকেয়  রােখ,  েতমিন  জাতীয়  রাজনীিতেত  িবেরাধী  মতেক  দমন
করার প্রবণতা রাজনীিতেক একমাত্িরক কের েতােল। িভন্নমেতর িবকাশ না
থাকেল েনতৃত্েবর িবকাশও েথেম যায়।

নতুন েনতৃত্ব গড়েত হেল- দলীয় েনতৃত্েব গণতন্ত্র িফিরেয় আনেত হেব।
েনতৃত্ব িনর্বাচন হেত হেব েভােটর মাধ্যেম, িনযুক্িতর মাধ্যেম নয়।
ছাত্র  রাজনীিতেক  আদর্শিভত্িতক  ও  িশক্ষাবান্ধব  করেত  হেব।
ক্যাম্পােস  িনয়িমত  ও  িনরেপক্ষ  ছাত্র  সংসদ  িনর্বাচন  চালু  করা
জরুির।

নতুন  েনতৃত্েবর  জন্য  প্ল্যাটফর্ম  ৈতির  করেত  হেব।  িমিডয়া,
েসিমনার,  গেবষণা  ও  নীিত  আেলাচনা  সভায়  তরুণেদর  অন্তর্ভুক্িত
বাড়ােত হেব।
রাজনীিতেক  েপশাগতভােব  সম্মানজনক  করেত  হেব।  দুর্নীিত  ও  সিহংসতা
েথেক মুক্ত কের এিটেক আকর্ষণীয় ও ৈনিতক জায়গায় িফিরেয় আনা দরকার।

িবেরাধী  মেতর  প্রিত  সহনশীলতা  বাড়ােত  হেব।  গণতন্ত্র  মােন  শুধু
িনর্বাচন নয়, বরং প্রিতিট স্তের িভন্নমেতর সহাবস্থান। বাংলােদেশর
জনসংখ্যার  বড়  একিট  অংশ  তরুণ।  এরা  যিদ  রাজনীিতর  বাইেরই  থােক,
তাহেল  েনতৃত্েবর  সংকট  েকবল  আরও  গভীর  হেব।  রাজৈনিতক  দল,  সুশীল
সমাজ  ও  িশক্ষাপ্রিতষ্ঠানেক  একসঙ্েগ  কাজ  কের  েনতৃত্ব  ৈতিরর
সংস্কৃিত  গেড়  তুলেত  হেব।  ভিবষ্যেতর  রাজনীিত  েযন  িকছু  মুখ  বা
পিরবােরর  হােত  না  আটেক  থােক,  বরং  হেয়  ওেঠ  জনসম্পৃক্ত,  দায়বদ্ধ
এবং নবীন েনতৃত্বিনর্ভর েসটাই আমােদর প্রত্যাশা।

েলখক ও সাংবািদক



মাছ  শুধু  পােত  নয়,  উেঠ  আেস
সািহত্েয, কিবতায়, উপকথায়
নদীর েদশ, জল-জঙ্গেলর েকাল েঘঁষা এক সবুজ ভূখণ্ড তারই নাম বাংলা।
আর এই বাংলার হৃদয়জুেড় েয দুিট শব্দ যুগ যুগ ধের স্পন্িদত হেয়েছ,
তা হেলা মাছ ও ভাত। “মােছ ভােত বাঙািল” শুধু একিট প্রবাদ নয়; এিট
এক  কােলর  স্বাদ,  মািটর  গন্ধ,  মােয়র  হােতর  রান্না,  আর  িচরন্তন
বাঙািলয়ানার প্রিতচ্ছিব। বাংলা ভাষায় বহুল প্রচিলত একিট প্রবাদ-
“মােছ ভােত বাঙািল”। এই প্রবাদিট েযন বাঙািলর ৈদনন্িদন জীবনযাপন,
খাদ্যাভ্যাস এবং সাংস্কৃিতক পিরচেয়র এক সহজ অথচ গভীর প্রিতচ্ছিব।
বাঙািলর  কােছ  মাছ  ও  ভাত  শুধু  খাদ্য  নয়,  বরং  তা  এক  আেবগ,  এক
ঐিতহ্য,  এক  জীবেনর  দর্শন।  একসময়  িছল  নদী,  খাল,  িবল,  পুকুের
পিরপূর্ণ।

েসখােন  মােছর  প্রাচুর্য  িছল  স্বাভািবক  িবষয়।  ফেল  ঐিতহ্যগতভােবই
মাছ  হেয়  উেঠেছ  বাংলার  মানুেষর  প্িরয়  খাদ্য।  অন্যিদেক  ধানচাষ
প্রধান  অর্থনীিত  হওয়ায়  ভাত  বাঙািলর  প্রধান  আহার।  এই  দুইেয়র
সমন্বেয়ই  গেড়  উেঠেছ  এক  অনন্য  খাদ্যসংস্কৃিত,  যা  অন্য  েকােনা
অঞ্চেলর মানুেষর মধ্েয এতটা গভীরভােব েদখা যায় না।

এই মািট িভেজ থােক শ্রাবেণর জেল, আর নদীর বুেক েখেল েবড়ায় রূপািল
ইিলশ।  েঢঁিকেত  ভাঙা  চােলর  গন্েধ  িমেশ  যায়  েমঘলা  আকােশর  আহ্বান।
গৃিহণীর  কড়াইেত  যখন  সরেষ  েফাঁড়ন  পেড়,  তখন  মেন  হয়  এ  এক  অেলৗিকক
সঙ্গীত।  িশশুর  প্রথম  দুধভাত  েথেক  বৃদ্েধর  েশষ  আহার-  সবিকছুেতই
থােক ভাত আর মােছর েছাঁয়া।

বাংলার পদ্মা, েমঘনা, যমুনা এই নদীগুিল শুধু জল নয়, প্রাণ। তারা
বেয়  আেন  মােছর  ভাণ্ডার,  বাঙািলর  জীবেনর  িচরন্তন  উপহার।  কখনও  তা
ইিলেশর  রাজাির,  কখনও  রুই-কাতলার  রাজনীিত।  কখনও  েঝােল  েডাবা
পুঁিট, কখনও ভাজা িচংিড়র সুবাস। ইিলশ, রুই, কাতলা, পুঁিট, েশাল,
পাবদা,  ট্যাংরা,  এমন  কত  রকেমর  মাছ  েয  বাঙািলর  রসনােক  েমািহত
কেরেছ!  ইিলেশর  সরেষ  বাটা,  রুই  মােছর  কষা,  ট্যাংরার  েঝাল,  পাবদা
মােছর দই-েপাস্ত বা চচ্চিড়, এসব শুধু পেদর নাম নয়, প্রিতিটই একিট
কের আেবগ, এেককিট পিরবােরর স্মৃিত, ভােলাবাসার মুহূর্ত। প্রিতিট
রন্ধেন িমেশ থােক ভালবাসা, স্মৃিত আর ইিতহাস।

https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%9b-%e0%a6%b6%e0%a7%81%e0%a6%a7%e0%a7%81-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%a8%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%89%e0%a6%a0%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%b8%e0%a7%87-%e0%a6%b8/
https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%9b-%e0%a6%b6%e0%a7%81%e0%a6%a7%e0%a7%81-%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%a8%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%89%e0%a6%a0%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%b8%e0%a7%87-%e0%a6%b8/


মাছ  শুধু  পােত  নয়,  উেঠ  আেস  সািহত্েয,  কিবতায়,  উপকথায়।
রবীন্দ্রনােথর “মােছর েঝাল” আর িবভূিতভূষেণর গ্রামীণ গল্েপ ভােতর
সঙ্েগ  টাটকা  েশাল  মাছ  েযন  জীবেনর  প্রিতচ্ছিব।  কিব-সািহত্িযকেদর
েলখায়  মাছ  ও  ভােতর  প্রসঙ্গ  এেসেছ  বহুবার।  িবভূিতভূষণ
বন্দ্েযাপাধ্যায়,  তারাশঙ্কর,  মািনক  বন্দ্েযাপাধ্যায়  েথেক  শুরু
কের আজেকর েলখকরাও বাঙািলর খাদ্যসংস্কৃিতর কথা তুেল ধেরেছন।

গ্রামবাংলার  সন্ধ্যায়  পুকুরঘােট  জাল  েটেন  ওেঠ  শুধু  মাছ  নয়,  ওেঠ
পািরবািরক  গল্প,  ভালবাসা  আর  গ্রামীণ  জীবেনর  িনঃশব্দ  ছন্দ।  তেব
“মােছ  ভােত  বাঙািল”  শুধু  খাদ্েযর  মধ্েয  সীমাবদ্ধ  নয়,  এর  সঙ্েগ
জিড়েয় আেছ বাঙািলর সংস্কৃিত, সামািজকতা ও সািহত্য। বাঙািলর িবেয়-
শািদেত, উৎসব-অনুষ্ঠােন মােছর উপস্িথিত েযন বাধ্যতামূলক। নববধূর
বািড়েত  মাছ  পাঠােনা,  অিতিথ  আপ্যায়েন  মােছর  কদর,  এমনিক  পূজার
েভােগও মােছর উল্েলখ, এসবই এই সংস্কৃিতর অংশ।

উৎসব-অনুষ্ঠান মােনই বাঙািলর রান্নাঘের মােছর উল্লাস। িবেয়র পেদ
বড় রুই মাছ েযন নবদম্পিতর সুসম্পর্েকর প্রতীক। পয়লা ৈবশােখ ইিলশ
ভাত  েযন  নতুন  বছেরর  প্রিতশ্রুিত।  এমনিক  “মােছ-ভােত  েমেয়”  বেলই
প্রশংসা করা হয় সহজ সরল, গৃহস্থািল জীবন ভােলাবাসা েমেয়র।

িবেদশ িবভুঁইেয় থাকা বাঙািলও স্বপ্ন েদেখ- এক প্েলট গরম ভাত, তার
পােশ  ঝালেঝাল  মােছর  গন্ধ।  েযন  িবেদেশর  েধাঁয়ােট  ব্যস্ত  জীবেন
একটু ‘বাংলা’র স্পর্শ।

আজেকর  জগত  বদেলেছ।  িচপস,  িপজ্জা,  বার্গার  এেসেছ  বাজাের।  িকন্তু
বাঙািলর  আত্মা  আজও  খুঁেজ  েফের  েসই  কাঁশবেনর  পােশ  মািটর  বািড়,
ধানেখেতর পাশ িদেয় বেয় যাওয়া নদী, আর দুপুরেবলার েসই গরম ভােতর
েধাঁয়া।

যিদও  আধুিনক  জীবনযাত্রা  ও  নগরায়েণর  ফেল  বাঙািলর  খাদ্যাভ্যােস
িকছুটা পিরবর্তন এেসেছ, তবুও মেনর গভীের মাছ-ভােতর প্রিত টান আজও
অমিলন। প্রবােস থাকা বাঙািলরাও মােছ ভােত িফের েযেত চায়, েখাঁেজ
একটুকেরা ‘বাংলা’র স্বাদ।

সবেশেষ  বলা  যায়,  “মােছ  ভােত  বাঙািল”  শুধু  একিট  প্রবাদ  নয়,  এিট
একিট  জািতর  আত্মপিরচয়,  সংস্কৃিত,  ও  ভােলাবাসার  প্রতীক।  যতই  সময়
এিগেয়  যাক,  মাছ  আর  ভাত  থাকেব  িচরকাল  বাঙািলর  হৃদেয়,  রসনায়  ও
ইিতহােস। কারণ “মােছ ভােত বাঙািল” এই একিট বাক্য েযন এক কিবতা,
এক  ছিব,  এক  জীবন।  এেত  আেছ  বাংলার  আবহমান  সংস্কৃিত,  স্মৃিত,



সুগন্ধ  আর  হৃদয়েছাঁয়া  সহজতা।  যতিদন  বাংলা  থাকেব,  ততিদন  বাঙািল
তার ভাত-মাছেক ভােলােবেস যােব- মা েযমন তার সন্তােনর মুেখ প্রথম
গ্রাস  তুেল  েদন,  েতমিন।  এ  এক  প্েরম,  যা  েকবল  েপেট  নয়,  প্রােণ
বােজ।


